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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
@ እsbr w রবীন্দ্র-রচনাবলী
লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারি নে। সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর ; তার ক্রিয়ার একতনতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগসাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে, তা ছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাস চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে- এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে ।
জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয়। খাচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ট হয়ে । এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।
আমাদের সমাজে এই ক্লীবত্বসৃষ্টি বহুযুগ থেকে ঘটে আসছে এবং এর ফল প্ৰতিদিন দেবে। আসছি । মহাত্মাজি যখন বিদেশী কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম ; আমি বলেছিলাম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না । কিন্তু আমাদের শাস্ত্ৰচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না- মনুষ্যত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কী হতে পারে । নায়কচালিত দেশ এমনিভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে- এক জাদুকর যখন বিদায় গ্ৰহণ করে তখন আর-এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে ।
ডিাকটেটরশিপ একটা-মস্ত আপদ, সে কথা আমি মানি এবং সেই আপদের বহু অত্যাচার রাশিয়ায় আজ ঘটছে সে কথাও আমি বিশ্বাস করি । এর নাঙর্থক দিকটা জবরদস্তির দিক, সেটা পাপ । কিন্তু সদর্থক দিকটা দেখেছি, সেটা হল শিক্ষা, জবরদস্তির একেবারে উলটো ।
দেশের সৌভাগ্যসৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয় ; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষা-দ্বারা আড়ষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্ৰায় সিদ্ধির একমাত্র উপায় । জারের রাজত্বে শিক্ষার অভাবে জনগণ ছিল মোহাভিভূত, তার উপরে সর্বব্যাপী একটা ধর্মমৃঢ়তা অজগর সাপের মতো সাধারণের চিত্তকে শত পাকে বেড়ে ধরেছিল । সেই মূঢ়তাকে সম্রাট অতিসহজে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন । তখন য়িহুদির সঙ্গে থুস্টানের, মুসলমানের সঙ্গে আর্মানির সকলপ্রকার বীভৎস উৎপাত ধর্মের নামে অনায়াসে ঘটানো যেতে পারত। তখন জ্ঞান ও ধর্মের মোহ দ্বারা আত্মশক্তিহারা শ্লথগ্ৰন্থি বিভক্ত দেশ বাহিরের শক্তির কাছে সহজেই অভিভূত ছিল । একনায়কত্বের চিরাধিপত্যের পক্ষে এমন অনুকুল অবস্থা আর কিছুই হতে পারে না ।
পূর্বতন রাশিয়ার মতোই আমাদের দেশে এই অবস্থা বহুকাল থেকে বর্তমান । আজ আমাদের দেশ মহাত্মজির চালনার কাছে বশ মেনেছে, কাল তিনি থাকবেন না, তখন চালকত্বের প্রত্যাশীরা তেমনি করেই অকস্মাৎ দেখা দিতে থাকবে যেমন করে আমাদের দেশের ধর্মাভিভূতদের কাছে নূতন নূতন অবতার ও শুরু যেখানে-সেখানে উঠে পড়ছে । চীনদেশে আজ নায়কত্ব নিয়ে জনকয়েক ক্ষমতালোভী জবরদস্তাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্ৰলয় সংঘর্ষ চলেইছে, কারণ, জনসাধারণের মধ্যে সে শিক্ষা নেই যাতে তারা নিজের সম্মিলিত ইচ্ছা-দ্বারা দেশের ভাগ্য নিয়মিত করতে পারে ; তাই সেখানে আজ সমান্ত দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল । আমাদের দেশে সেই নায়ক পদ নিয়ে দারুণ হনাহনি ঘটবে না, এমন কথা মনে করতে পারি। নে ; তখন দলিতবিদলিত হয়ে মরবে। উলুখািড় জনসাধারণ, কারণ তারা উলুখড়, তারা বনস্পতি নয়। ]
রাশিয়াতেও সম্প্রতি নায়কের প্রবল শাসন দেখা গেল । কিন্তু এই শাসন নিজেকে চিরস্থায়ী করবার পন্থা নেয় নি- একদা সে পন্থা নিয়েছিল জারের রাজত্ব, অশিক্ষা ও ধর্মমোহের দ্বারা জনসাধারণের মনকে অভিভূত করে এবং কসাকের কশাঘাতে তাদের পৌরুষকে জীৰ্ণ করে দিয়ে । বর্তমান আমলে রাশিয়ার শাসনদণ্ড নিশ্চল আছে বলে মনে করি নে, কিন্তু শিক্ষাপ্রচারের প্রবলতা অসাধারণ । তার কারণ এর মধ্যে ব্যক্তিগত বা দলগত ক্ষমতালিলা বা অৰ্থলোভ নেই। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক মতে
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